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স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৪ প্রদান উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি বিনম্র শদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি চার জাতীয় নেতা- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে। 
সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ত্রিশ লাখ বাঙালিকে, দু লাখ মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সকল মুক্তিযোদ্ধাদের। 
অভিনন্দন জানাচ্ছি আজ যাঁরা স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের সবাইকে।
সম্মানিত সুধী,
বাঙালি জাতির ইতিহাস হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাস, দুঃশাসন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধের ইতিহাস। 
১৯৪৭ সাল থেকেই এই ভূ-খন্ড উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে উন্মেষ ঘটে বাঙালি জাতীয়তাবাদের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসীম সাহসী নেতৃত্বে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬৬-এর ছয় দফা ও ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের বাঁক পেরিয়ে বাঙালি জাতি উপনীত হয় ১৯৭০ এর নির্বাচনের মিলন মোহনায়। 
৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু  পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এর ধারাবাহিকতায় ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। 
২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। 
৯-মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন। তিনি যখন স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। 
এই হত্যাকান্ডর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পুনর্বাসিত হয়। জনগণ বঞ্চিত হয় ভাত ও ভোটের অধিকার থেকে। লংঘিত হয় সংবিধান। আইনের শাসন পদদলিত হয়। বিকৃত করা হয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয় বঙ্গবন্ধুর নাম। 
এসব অপচেষ্টার পরেও বঙ্গবন্ধু রয়েছেন প্রতিটি বাঙালি মনের মণিকোঠায়। বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম আজও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। 
সুধিবৃন্দ,
বিগত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে পুনরায় আমরা সরকার গঠন করেছি।
জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার ছিল ২০০৯ সালের মহাজোট সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। 
বঙ্গবন্ধু এ বিচার কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর ক্ষমতাসীনরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ শুধু বন্ধ করেই দেয়নি, যাদের শাস্তি হয়ে জেলে গিয়েছিল, তাদেরও মুক্ত করে দেয়। যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করা হয়। পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রী বানিয়ে মহান জাতীয় পতাকার মর্যাদাকে ভূলুন্ঠিত করে।
নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য The International Crimes (Tribunals) Act, 1973- এর আওতায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করি। ইতোমধ্যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায় সকল আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কার্যকর করা হয়েছে। 
এই রায় কার্যকর করার মাধ্যমে এবারের স্বাধীনতা দিবস আরও অর্থবহ ও তাৎপর্যপুর্ণ হয়ে উঠেছে।
সম্মানিত সুধী,
২০০৯ সালে মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিএনপি-জামাত জোট গঠনমূলক রাজনীতির বদলে সংঘাতের পথ বেছে নেয়। যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠে। 
সবরকম সুযোগ-সুবিধা নিয়েও তারা ক্রমাগতভাবে সংসদ বর্জন করে। নির্বাচন বর্জন করে দেশব্যাপী নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও নাশকতা সৃষ্টি করে। 
তাদের অব্যাহত সন্ত্রাস সত্ত্বেও ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মত একটি নির্বাচিত সরকার আরেকটি নির্বাচিত সরকারের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক। 
জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা বেগবান রাখতে আমার সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 
বিগত পাঁচ বছরে গড়ে ৬ দশমিক ২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।  মাথাপিছু আয় উন্নীত হয়েছে ১ হাজার ৪৪ মার্কিন ডলারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত ফেব্রুয়ারি শেষে হয়েছে ১৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উন্নয়নের রোল মডেল।
আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। 
বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে রাজস্ব আয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে উন্নীত করা। 
আপনারা জানেন, গত পাঁচ বছরে সারাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। দেশের কোথাও দুর্ভিক্ষ বা মংগা নেই। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা এবং আয় বেড়েছে। দ্রব্যমূল্য কমেছে। সরকারি কর্মচারি-কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পোশাক শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করে প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রায় ৫ কোটি ১০ লাখ মানুষ দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।
খাদ্য উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিতে সক্ষম হয়েছে।
কৃষি কার্ড বিতরণ, ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ সৃষ্টি এবং বর্গা চাষীদের বিনা জামানতে কৃষি ঋণ প্রদান দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। 
গত ৫ বছরে ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। বছরের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। 
বিএনপি-জামাতের দেওয়া হরতাল-অবরোধের মধ্যে এবারও বছরের প্রথম দিনে আমরা ৩১ কোটি বই বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিয়েছি।
প্রাথমিক স্তরে প্রায় ৭৯ লাখ এবং মাধ্যমিক স্তরে ৪০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। স্নাতক পর্যায়ে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করে ১ হাজার কোটি টাকার ফান্ড গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার শিক্ষার্থীকে এ তহবিল থেকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। 
প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে। 
বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল সীম গ্রাহকের সংখ্যা ১১ কোটি ৬ লাখ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি। মোবাইল ফোনে থ্রী-জি প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে।
বর্তমান সরকার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। তাঁদের মাসিক ভাতা ৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী জুন মাস থেকে এ ভাতা ৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হবে। 
বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও অসচছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
শহীদ পরিবারের কল্যাণের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬০ বছর করা হয়েছে।
আগামীকাল ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে রাজধানী ঢাকায় ৩ লক্ষাধিক মানুষ একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গাইবে। আপনাদের সবাইকে আমি এই ঐতিহাসিক ঘটনায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। 
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত একটি সমৃদ্ধিশালী দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করতে চাই। 
আমাদের দৃষ্টি ২০২১ সাল ছাড়িয়ে আরও সামনের দিকে। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশ একটি উন্নত, সমৃদ্ধ উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ। 
যে জাতি ভাষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য, গণতন্ত্রের জন্য চরম আত্মত্যাগে কুন্ঠিত হয় না, সেই জাতি অবশ্যই পারবে বিশ্ব-দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়াতে। 
স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধিবৃন্দ,
জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আপনারা আজ সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হলেন। আপনাদের সবাইকে আবারও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।
আপনাদের প্রদর্শিত পথ ধরে নতুন প্রজন্ম দেশ সেবায় এগিয়ে আসবে, এ প্রত্যাশা করে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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